
খাওলা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইিহ ওয়াসাল্লােমর
িনকট তার স্বামীর ব্যাপাের অিভেযাগ করেত এেসেছ, তার

কথাগুেলা আমার িনকট অস্পষ্ট িছল।

আেয়শা রািদয়াল্লাহু আনহা েথেক বর্িণত, িতিন বেলন, “সমস্ত প্রশংসা েসই আল্লাহর জন্েয,
যার শ্রুিত সকল শব্দেক েবষ্টন কের িনেয়েছ। খাওলা তার স্বামীর ব্যাপাের অিভেযাগ করেত

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইিহ ওয়াসাল্লােমর িনকট এেসিছল, তার কথাগুেলা আমার
িনকটও অস্পষ্ট িছল। ইত্যবসের আল্লাহ তা‘আলা নািযল করেলন, “িনশ্চয় আল্লাহ েস নারীর
কথা শুেনেছন, েয তার স্বামীর ব্যাপাের েতামার সােথ বাদানুবাদ করিছল, আল্লাহর কােছ

ফিরয়াদ করিছ। আল্লাহ েতামােদর কেথাপকথন েশােনন।” [সূরা মুজাদালাহ, আয়াত: ১]
[সহীহ] [এিট ইবন মাজাহ বর্ণনা কেরেছন। - এিট বুখারী বর্ণনা কেরেছন। - এিট নাসাঈ বর্ণনা কেরেছন। - এিট

আহমাদ বর্ণনা কেরেছন।]

খাওলা িবনত সালাবাহ আউস ইবন সােমেতর সােথ িববােহ আবদ্ধ িছল। একদা আউস তােক বেল: তুিম আমার
ওপর  আমার  মােয়র  িপেঠর  মেতা।  অর্থাৎ  তুিম  আমার  ওপর  হারাম।  ফেল  েস  রাসূলুল্লাহ
সাল্লাল্লাহু  আলাইিহ  ওয়াসাল্লােমর  িনকট  েগল  এবং  তােক  ঘটনািট  বলল।  নবী  সাল্লাল্লাহু
আলাইিহ ওয়াসাল্লাম তােক বলেলন: “তুিম তার ওপর হারাম হেয় েগছ।” তখন েস িনচু আওয়ােজ বলিছল,
যা  আেয়শা  কােছ  থাকা  সত্ত্েবও  শুনেত  পাচ্িছল  না।  আমার  বয়স  েশষ  হওয়ার  পর  আমার  সােথ
মুজাহারা  করল?  আল্লাহর  িনকট  বাচ্চােদর  অবস্থার  অিভেযাগ  করিছ,  যিদ  তােদরেক  আমার  সােথ
রািখ,  তারা  ক্ষুধায়  থাকেব,  আর  যিদ  তার  িনকট  েরেখ  িদই  তাহেল  তারা  ধ্বংস  হেব।  এটাই  তার
বাদানুবাদ  িছল  রাসূলুল্লাহ  সাল্লাল্লাহু  আলাইিহ  ওয়াসাল্লােমর  সােথ,  যা  আল্লাহ  তাআলা
িনম্েনর  বাণীেত  উল্েলখ  কেরেছন:  “িনশ্চয়  আল্লাহ  েস  নারীর  কথা  শুেনেছন,  েয  তার  স্বামীর
ব্যাপাের  েতামার  সােথ  বাদানুবাদ  করিছল,  আল্লাহর  কােছ  ফিরয়াদ  করিছ।  আল্লাহ  েতামােদর
কেথাপকথন  েশােনন।”  অর্থাৎ  িঘের  ও  েবস্টন  কের  িনেয়েছ,  যত  েগাপনই  েহাক  তার  েথেক  েকােনা
িকছু  ছুেট  না।  খাওলা  তার  স্বামীর  অিভেযাগ  করেত  রাসূলুল্লাহ  সাল্লাল্লাহু  আলাইিহ
ওয়াসাল্লােমর িনকট এেসিছল, তার কথাগুেলা আমার িনকটও স্পষ্ট হচ্িছল না, ইত্যবসের আল্লাহ
তাআলা  নািযল  করেলন,  “িনশ্চয়  আল্লাহ  েস  নারীর  কথা  শুেনেছন,  েয  তার  স্বামীর  ব্যাপাের
েতামার  সােথ  বাদানুবাদ  করিছল,  আল্লাহর  কােছ  ফিরয়াদ  করিছ।  আল্লাহ  েতামােদর  কেথাপকথন
েশােনন।”  [সূরা  মুজাদালাহ,  আয়াত:  ১]  অর্থাৎ  খাওলা  যখন  তার  স্বামীর  অিভেযাগ  জানােত
রাসূলুল্লাহ  সাল্লাল্লাহু  আলাইিহ  ওয়াসাল্লােমর  িনকট  এেসিছল,  তখন  েস  খুব  আস্েত  আওয়ােজ
তার সােথ কথা বলিছল, কােছ থাকা সত্ত্েবও আেয়শা যা শুনেত পাচ্িছল না, তবুও সাত আসমােনর উপর
েথেক  আল্লাহ  তা‘আলা  তার  কথা  শুেনেছন  এবং  উল্িলিখত  আয়াতগুেলা  নািযল  কেরেছন।  আল্লাহ  েয
শুেনন একিট তার সবেচেয় স্পষ্ট দলীল। এিট ইসলােমর একিট জরুরী িবষয়, যা েগামরাহ ব্যতীত েকউ
অস্বীকার  করেত  পাের  না।  আর  আেয়শার  এই  কথা  প্রমাণ  কের  েয,  সাহাবীগণ  কুরআন  ও  হাদীেসর
বাহ্িযক  অর্থই  বুঝেতন,  েশানামাত্র  েয  িদেক  মাথা  ধািবত  হয়।  আর  আল্লাহও  তােদর  েথেক  এবং
তােদর ব্যতীত অন্যান্য েলাকেদর েথেক এবং তার রাসূল েথেকও এটাই েচেয়েছন, যিদ এভােব তােদর
ঈমান আনা ও িবশ্বাস করা ভুল হত, তাহেল অবশ্যই তােদরেক এই িবশ্বােসর ওপর রাখা হত না, অবশ্যই
তােদর সামেন সত্য স্পষ্ট করা হত। অথচ তােদর কােরা েথেকই সহীহ ও দুর্বল েকােনাভােবই এমন
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দলীল  বর্িণত  হয়  িন,  যা  প্রমাণ  কের  এগুেলার  বাহ্িযক  অর্থ  উদ্েদশ্য  নয়,  যিদও  তার  অেনক
প্রেয়াজন  িছল।
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